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 ১.

েদেশর  স্বাধীনতার  অর্থ  েদেশর  আেলাবাতাস  বা  মশামািছর  স্বাধীনতা  নয়;  বরং
েসিট  জনগেণর  স্বাধীনতা।  েস  স্বাধীনতার  অর্থ  স্বাধীন  ভােব  জনগেণর
মতপ্রকাশ,  দলগড়া  ও  িমিছল-িমিটংেয়র  স্বাধীনতা।  তাই  যারাই  জনগেণর  েস
স্বাধীনতা  েকেড়  েনয়  তাঁরাই  স্বাধীনতার  মূল  শত্রু।  েস  স্বাধীনতা  হরন
কেরিছল েশখ মুিজব। তার হােত প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার
এবং  িনিষদ্ধ  হেয়িছল  সকল  িবেরাধী  রাজৈনতীক  দল।  িনিষদ্ধ  কর  হেয়িছল  সকল
িবেরাধী দলীয় পত্র-পত্িরকা। েস স্বাধীনতা েকেড় িনেয়েছ েশখ হািসনাও। তাই
িদল্িলর  শািহনবােগ  বা  কলকাতার  পার্ক  সার্কােস  মাসািধক  কাল  ধর্ণা  চলেলও
েশখ হািসনা েসরূপ ধর্ণা রাজধানী ঢাকােত এক িদেনর জন্যও হেত িদেত রাজী নয়।
তাই  িহফাজেত  ইসলােমর  শাপলা  চত্ত্বেরর  শান্িতপূর্ণ  ধর্ণা  িনর্মূেল
েসনাবািহনীেক  িদেয়  কামান  দাগা  হেয়িছল।  শত  শত  মুসল্লীেক  রােতর  আঁধাের
হত্যা করা হেয়িছল। তােদর অেনেকর লাশ ময়লার গািড়েত কের গােয়ব করা হেয়িছল।
েশখ  হািসনা  ব্যালেটর  উপর  ডাকািত  কের  েকেড়  িনেয়েছ  জনগেণর  েভাটদােনর
অধীকারও।  ফেল  স্বাধীনতার  শত্রু  তাই  বাকশালী  মুিজব  ও  হািসনা।  তেব
বাংলােদশী  বাঙালীর  িবেবকশূণ্যতাও  িক  কম?  স্বাধীনতার  শত্রুেদর  একজনেক  এ
বাঙালীরা বঙ্গবন্ধু বেল। আেরকজনেক মাননীয় জনেনত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেল।

২.
ফ্যািসবাদী সরকার েথেক কখেনাই েমৗিলক মানিবক অিধকার েমেল না। েস সরকােরর
িবচারকেদর  েথেক  ন্যায়িবচারও  েমেল  না।  স্ৈবরাচাির  ফ্যািসবাদী  সরকােরর
অধীেন িবচারকেদর মূল কাজিট হয় পুিলেশর ন্যায় স্ৈবরাচাির সরকার িনরাপত্তা
েদয়া, জনগণেক ন্যায় িবচার েদয়া নয়। জামায়ােত ইসলামীর েনতাগণ ফাঁিসেত ঝুেল
এবং খােলদা িজয়া েজেলর মধ্েয বছেরর পর বছর পেচ েসিটই প্রমাণ করেছন।

৩.
একিট  েদেশর  পত্িরকার  িদেক  নজর  িদেলই  বুঝা  যায়  েস  েদেশর  জনগণ  কতটা
স্বাধীন।  িদল্িলেত  মুসিলম  িনধন  ও  তােদর  ঘরাড়ীেত  আগুণ  েদয়ার  িবরুদ্েধ
প্রচণ্ড ঘৃনা ও প্রিতবােদর ঝড় বইেছ পািকস্তােনর পত্িরকাগুেলােত। এমন িক
ঝড় তুেলেছ কলকাতার আনন্দবাজার পত্িরকাও। িকন্তু খােমাশ শুধু বাংলােদেশর
সরকারই নয়, বাংলােদেশর পত্র-পত্িরকাও। এেত স্পষ্ট বুঝা যায় বাংলােদশ কতটা
পরাধীন।

৪.
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খােলদা িজয়ার রাজনীিতর নতুন কের পাঠ েনয়া উিচত। রাজনীিতর সামান্যতম জ্ঞান
থাকেল িতিন কখেনাই স্ৈবরাচাির হািসনা সরকােরর চাকর-বাকরেদর কােছ িবচার বা
জািমন চাইেত েযেতন না। েস জ্ঞান থাকেল িতিন বুঝেতন, স্ৈবরাচাির সরকােরর
অধীনস্থ্ িবচা্রকেদর কাজ হয় িবেরাধী দলীয় েনতােদর গলায় ফাঁেসর দিড় পড়ােনা
বা পােয় েজেলর িশকল লাগােনা। িবেরাধীদলীয় েনতা-কর্মীেদর িবরুদ্েধ হািসনা
েয কাজিট রাজপেথ করেছ তার েচেয়ও জঘন্য কাজ করেছ আদালেতর িবচারকগণ।

৫.
ভারতীয়  প্রধানমন্ত্রী  নেরন্দ্র  েমািদ  গুজরােত  দুই  হাজােরর  েবশী  মুসিলম
হত্যার  সােথ  জিড়ত।  েমািদ  যখন  গুজরােতর  মুখ্যমন্ত্রী  তখন  িতন  মাস  ধের
েসখােন  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ  গণহত্যা,  মুসিলম  নারীেদর  ধর্ষণ  ও  তােদর
ঘরবািড়েত  আগুণ  েদয়ার  কাজ  চেল।  এমন  দুর্বৃত্ত  খুিনর  সােথ  িক  েকান  সভ্য
মানুষ  সম্পর্ক  রােখ।  প্েরিসেডন্ট  বারাক  ওবামা  নেরন্দ্র  েমািদর  উপর
যুক্তরাষ্ট্েরর  ঢুকার  উপর  িনেষধাজ্ঞা  আেরাপ  কেরিছেলন।  িনেষধাজ্ঞা
লািগেয়িছল  ইউেরাপীয়  ইউিনয়নও।  েস  খুিন  েমািদেক  েশখ  হািসনা  তার  িপতা  েশখ
মুিজেবর  শত  বার্িষকীেত  দাওয়াত  িদেয়েছ।  এক  খুিন  ও  ডাকাত  আেরক  খুিন  ও
ডাকাতেক সাক্ষী বানােব েসিট েতা এক পুরেনা েকৗশল। অথচ মুসিলম হত্যার সােথ
জিড়ত েকান কােফেরর সােথ েয ব্যক্িত বন্ধুত্ব কের েস েতা তাবত মুসিলেমর
দুষমন। একাজ েতা ভারতীয় িবিজিপ ও আর.এস.এেসর সদস্যেদর। তেব িক বাংলােদশও
তারা  দখেল  িনেয়েছ?  েশখ  হািসনা  িক  িনজ  েদেশ  এেদরই  েনত্রী?  এজন্যই  িক
েমািদেক দাওয়াত?

৬.
ঈমানদার  ও  েবঈমােনর  মধ্েয  মূল  পার্থক্যিট  েপাষাক-পিবচ্ছেদ  নয়,  েসিট
বাঁচার  িনেয়েত।  ঈমানদার  প্রিত  মহুর্ত  বাঁেচ  পরকােল  কী  কের  জান্নােত
েপৗঁছা যায় -েস ভাবনা িনেয়। ফেল তােদর হােত বােড় েনককর্ম। অপরিদক েবঈমান
বাঁেচ এ দুিনয়ার জীবেন  ক্ষমতা ও েজৗলুস  বাড়ােত। তােদর হােত বােড় েভাট-
ডাকািত,  ব্যাংক-ডাকািত  এবং  গুম-খুেনর  রাজনীিত।  েস  েবঈমানীটা  প্রকট  ভােব
ধরা পেড় বাংলােদেশর সরকাির দেলর েনতাকর্মীেদর জীবেন।

৭.
েশখ  হািসনা  পূর্ববর্তী  কংগ্েরস  দলীয়  সরকার  এবং  বর্তমান  িবিজিপ  দলীয়
প্রধানমন্ত্রী  নেরন্দ্র  েমািদর  হােত  প্রিতপািলত।  হািসনার  েভাট  ডাকািতর
অপরাধেক  েদেশ  িবেদেশ  পুর্ণ  সমর্থণ  িদেয়েছ  নেরন্দ্র  েমািদ।  হািসনা  তার
িপতার  ন্যায়  ভারেতর  িবরুদ্েধ  িনমক  হারামী  করেত  রাজী  নয়।  ভারেত  মুসিলম
হত্যার িবরুদ্েধ এজন্যই েশখ হািসনা িনরব। েশখ হািসনার িবরুদ্েধ লড়াইিট
তাই  মামূলী  িবষয়  নয়।  এিট  মূলতঃ  খুিন  েমািদর  ও  আর.এস.এেসর  গুণ্ডােদর
িবরুদ্েধ লড়াই। বা্ংলােদেশর মুসিলমেদর ঈমােনর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হেব



েস লড়াইেয়র মধ্য িদেয়।

৮.
েশখ  হািসনা  এ  অবিধ  ভারেতর  িনর্যািতত  মুসিলমেদর  পক্েষ  একিট  কথাও  বেলিন।
গুজরােত  যখন  মুসিলম  গণহত্যা  চেল  তখনও  বেলিন।  বরং  িপতার  শতবার্িষেক
নেরন্দ্র েমািদেক অিতিথ কের েস দুর্বৃত্তেক সন্মািনত কেরেছ। এিট িক েকান
সভ্য  মানুেষর  কাজ  হেত  পাের?  হািসনা  েয  ভারেতর  সন্ত্রাসী  িহন্দুেদর
সন্ত্রােসর পক্েষ –এ িনরবতা েতা তারই প্রমাণ।

৯.
মুসিলম  উম্মাহর  একিট  অংেশর  উপর  যখন  িবপদ  েনেম  আেস  তখন  অন্য  মুসিলমেদর
পরীক্ষা শুরু হয়। ভারত, কাশ্িমর, িফিলস্িতন, উইঘুর ও েরািহঙ্গা মুসিলমেদর
উপর  েয  মহা  দুর্েযাগ  চলেছ  -তা  েদেখ  একমাত্র  েবঈমানই  িনরব  থাকেত  পাের?
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ িলেখিছেলন, আফ্িরকার জঙ্গেল েকান মুসিলেমর পােয়
যিদ কাঁটা িবদ্ধ হয় এবং েস কাঁটার ব্যাথা যিদ তুিম হৃদেয় অনুভব না কেরা
তেব আল্লাহর কসম তুিম মুসিলম নও।

১০.
গরু-ছাগেলর  কােছ  েক  েচার-ডাকাত  েসিট  গুরুত্বপূর্ণ  নয়।  বরং  গুরুত্বপূর্ণ
হেলা  মুেখর  সামেন  প্রচুর  ঘাস।  েতমিন  েবঈমান  সামিরক-েবসামিরক  সরকাির
দাসেদর  কােছ  জরুরী  হেলা  মাস  েশেষ  েমাটা  অংেকর  েবতন।  েবতন  বািড়েয়  িদেল
তারা  েভাট-ডাকাত  দুর্বৃত্ত  সরকারেক  বাঁচােত  প্রাণ  িদেব।  বাংলােদশ  তারই
প্রমাণ।  এ  দাসশ্েরণীর  কারেণই  অিতশয়  দুর্বৃত্ত  েভাট-ডাকােতরাও  িবশাল
প্রতাপ িনেয় ক্ষমতায়।

১১.
উচ্চ আদালেতর িকছু িবচারক রায় িদেয়েছন, দুর্নীিতর িবরুদ্েধ মুিজেবর েদয়া
ভাষন জনগেণর েশানােনা উিচত। প্রশ্ন হেলা, জনগণ েকন? যারা ব্যাংক ডাকািত 
এবং েভাট ডাকািত কের তারা বাদ যােব েকন?

১২.
পািকস্তােনর প্েরিসেডন্ট আিরফ আলিভ এবং প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান িদল্িলর
মসিজেদ  আগুণ  ও  মুসিলম  হত্যার  িবরুদ্েধ  তীব্র  প্রিতবাদ  জািনেয়েছন।
িবশ্ববাসীর  সামেন  আেবদন  েরেখেছন  এ  অপরােধর  িবরুদ্ধ  েসাচ্চার  হেত।
 বাংলােদেশর প্েরিসেডন্ট ও প্রধানমন্ত্রী িনরব।

গরুছাগল কাউেক ধর্িষত বা জবাই হেত েদেখও প্রিতবাদ কের না। েস পশু নীিতই



িক  বাংলােদশ  সরকােরর  নীিত?  বাংলােদেশর  জনগণ  িক  এ  পশু  নীিতর  সরকারেক
রাজস্ব িদেয় প্রিতপালন করেব? 

১৩.
গুজরােতর এক খুিন নেরন্দ্র েমািদ ভারেতর প্রধানমন্ত্রী। আেরক খুিন অিমত
শাহ ভারেতর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। িদল্িলেতও তারা শুরু হেয়েছ গুজরােতর ন্যায়
মুসিলম  িনর্মূেলর  গণহত্যা।￼￼￼এ  িবপেদ  মুসিলমেদর  িপছেন  দাঁড়ােনার  েকউ
নাই। স্মরণীয় হেলা, েসৗিদ আরব ও আিমরােতর স্ৈবরাচাির সরকার েমািদেক েদেশর
সর্েবাচ্চ েখতাব িদেয় সম্মািনত কেরেছ। বাংলােদশ সম্মািনত করেছ মুিজেব শত
বার্িষিকেত দাওয়াত িদেয়। খুিন ও দুর্বৃত্তরা যিদ এভােব সম্মািনত হেত থােক
তব সত্য ও ন্যায়নীিত প্রিতষ্ঠা পােব িক কের? ২৭/০২/২০২০

 

িবিচত্র প্রসঙ্গ-১
১.

গুজরােত মুসিলম গণহত্যার সােথ নেরন্দ্র েমািদ জিড়ত। জিড়ত অেযাধ্যায় বাবির
মসিজদর  ধ্বংেসর  সােথও।  েমািদ  এখন  চায়  ভারতীয়  মুসিলমেদর  নাগিরকতা  েকেড়
িনেত। ৈতরী কেরেছ নাগিরকত্য আইন। িবেজিপ ও আরএসএেসর ন্যায় িহন্দু সংগঠেনর
েনতাকর্মীেদর  কােছ  বড়ই  গর্ব  হেলা  িহন্দু  অতীত  িনেয়।  ভারেতর  বুেক  ৬  শত
বছেরর  মুসিলম  শাসন  অিত  লজ্জার  কারণ।  তার  দাবী,  প্রাচীন  যুেগ  িহন্দু
ধর্মগুরুগণ  শকওেট  চেড়  আকাশ  ভ্রমন  করেতা।  অথচ  মার্িকন  প্েরিসেডন্ট  
েডানান্ড ট্রাম্প ভারত সফের আসায় তােক েদখােনার জন্য িহন্দুেদর গড়া েকান
প্রিতষ্ঠান  খুঁেজ  পাওয়া  েগল  না।  ট্রাম্পেক  েনেয়  হেলা  আগ্রার  তাজমহল
েদখােত। প্রশ্ন হেলা, িহন্দুত্ব ও িহন্দু ঐিতহ্য িনেয় এত েয বড়াই তা েগল
েকাথায়?

২.

মুসিলমেদর  মােঝ  একতা  গড়া  ফরজ  এবং  িবভক্িত  গড়া  হারাম।  হারােমর  পথ
জাহান্নােম  েনয়।  তাই  ভাষা,  েগাত্র,  এলাকা,  েফরকা  ও  দেলর  নােম  যারা
মুসিলমেদর িবভক্িত গেড় তারা জনগণেক জাহান্নােম েনয়ার রাস্তা গেড়। শয়তান
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ও ইসলােমর শত্রুপক্ষ েসটাই চায়।

সুরা আল ইমরােনর ১০৩ নম্বর আয়ােত িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ িবভক্ত না হেত। এবং
উক্ত  সুরার  ১০৫  নম্বর  আয়ােত  িবভক্িতর  শাস্িত  রূেপ  েঘািষত  হেয়েছ  ভয়ানক
আযােবর প্রিতশ্রুিত। অথচ মুসিলমেদর মােঝ েস িনর্েদেশর প্রিত আনুগত্য কই?
মহান  আল্লাহর  েস  হুকুেমর  িবরুদ্েধ  মুসিলমেদর  িবদ্েরাহ  এতটাই  প্রবল  েয,
তারা দল গেড় এবং েদশ গেড় ভাষা, এলাকা ও েগাত্েরর নােম  িবভক্িতর েদয়াল
গড়ার লক্ষ্েয। ফেল তােদর ৫৭িট েদশ।

অথচ েগৗরব যুেগ মুসিলমেদর একিট মাত্র েদশ িছল। নবীজী ও তারা সাহাবাগণ েদশ
গেড়েছন নানা ভাষা, নানা েগাত্র ও নানা এলাকার মানুেষর এক অখণ্ড ভূেগােল
বসবােসর  সুেযাগ  িদেত।  ফেল  আরব,  ইরানী,  তুর্কী,  কুর্িদ,  িমশরীয়,  মুর  এক
েদেশ বসবাস কেরেছ। এক এলাকা বা শহর েথেক অন্য শহের িগেয় ঘর বাঁধেত আজেকর
ন্যায়  েকান  িভসা  লাগেতা  না।  তােত  আল্লাহর  রহমত  এেসেছ  এবং  মুসিলমগণ
িবশ্বশক্িতর  মর্যাদা  েপেয়েছ।  মুসিলমগণ  আজ  িবভক্ত।  িবভক্ত  বাঁচােত
েসনাবািহনী  গেড়েছ।  তাই  প্রিতশ্রুত  আযাবও  তাই  তােদর  িঘের  ধেরেছ।  নামায়-
েরাযা  বা  লক্ষ  লক্ষ  মসিজদ-মাদ্রাসা  গেড়  িক  এ  শাস্িত  েথেক  মুক্িত
িমলেব?ঐক্েযর িবকল্প ঐক্যই। িবভক্িতর জন্য েকার’আেন েঘািষত েয প্রিতশ্রুত
আযাব  -তা  েথেক  মুক্িত  একমাত্র  একতা  গেড়ই  সম্ভব।তাই  প্রিতিট  ঈমানদােরর
েমধা  ও  সামর্থ্েযর  িবপুল  িবিনেয়াগ  হওয়া  উিচত  মুসিলম  উম্মাহর  একতার
প্রিতষ্ঠায়।

৩.

পরকােলর ভাবনা েথেকই রাজনীিত, সংস্কৃিত, যুদ্ধনীিত ও িশক্ষানীিত িনর্ণীত
হওয়া  উিচত।  একমাত্র  তখনই  গুম,খুন,  ধর্ষণ  ও  েভাট  ডাকািতর  বদেল  সভ্যতর
রাজনীিতর জন্ম হেত পাের। মানব জীবেনর সবেচেয় ভয়ানক শূণ্যতািট িশক্ষা বা
সম্পেদর  নয়।  বরং  েসিট  আেখরােতর  ভয়  না  থাকািট।  আেখরােতর  ভয়  থাকেল  প্রিত
মুহুর্েতর  ব্যস্ততািট  হয়  েনক  আমেল।  চুির,  ডাকািত  ও  ব্যিভচােরর  ন্যায়
নানারূপ  পােপর  পেথ  নামার  মূল  কারণিট  হেলা  পরকােলর  ভয়  না  থাকা।মহান
আল্লাহতায়ালা েসিটরই েঘাষণা িদেয়েছন সুরা  আল মুদাচ্েছের।

৪.

মুসিলমেদর  রাজনীিত  বা  যুদ্েধ  যখন  কােফরগণ  খুিশ  হয়,  বুঝেত  হেব  তােত
মুসিলমেদর মহা ক্ষিত।আওয়ামী লীেগর রাজনীিত িনেয় তাবৎ কােফরগণ খুিশ। তাই
তােত িবপদ বাড়েছ মুসিলমেদর। েকান মুসিলম েদশ েভঁঙ্েগ যাওয়ায় খুিশ হওয়ািট
েবঈমানীর লংক্ষণ। মেন কষ্ট পাওয়ািট ঈমােনর লক্ষণ। েবঈমানীর কারেণই মুসিলম
িবশ্ব আজ িবভক্ত।এবং ￼েস িবভক্িত িনেয় িবজয় উৎসব হয়।



৫.

কােরা  েবঈমানীই  কখেনাই  েগাপন  থােকনা।  েসিট  ধরা  পেড়  েযমন  তার  িনেজর
দুর্বৃত্িতর  মােঝ  েতমিন  েচার-ডাকাত-দুর্বৃত্তেদর  সরকােরর  প্রিত  সমর্থণ
করা েথেক। এরূ েবঈমােনরাই মুসিলমেদশগুেলােত ইসলােমর পরাজয় বািড়েয়েছ। এরা
ইসলােমর িবজয় রুখেত অস্ত্র হােত রাস্তায় নােম।

৬.

েক  কতটা  ৈদিহক  বল  িনেয়  বাঁচেলা  মহান  আল্লাহর  দরবাের  েস  িহসাব  হয়  না।
কারণ, েস বলিট েদন মহান মহান আল্লাহতায়ালা। িতিন অন্ধ বা পঙ্গু কেরও জন্ম
িদেত পারেতন। িহসাব হয় েক কতটা ৈনতীক বল িনেয় বাঁচেলা েসিট। ৈনতীক বেলর
মােঝই  ঈমানদাির।  এর  মােঝই  ধরা  পেড়  ব্যক্িতর  িনেজর  অর্জন।  এবং  েসিট  না
থাকার মাঝ েবঈমানী।

৭.

েচার-ডাকােতরা ক্ষমতায় েগেল তােদর মূল লক্ষ্য হয়, চুির-ডাকািতেক সহজ করা।
যােত মাঠ-ঘাট পািড় িদেয় মানুেষর ঘের ঘের িগেয় তােদর চুির ডাকািত করেত না
হয়।  বাংলােদেশ  েস  চুির-ডাকািতেক  সহজ  করার  পদ্ধিতিট  হেলা  েলােনর  নােম
েচার-ডাকাতেদর হােত ব্যাংেকর টাকা তুেল েদয়া। ডাকাতেদর মােঝ অর্থ িবতরণ
হয় সরকাির প্রকল্েপর নােম বাংলােদেশ তাই হাজার হাজার েকািট টাকা ডাকাতেদর
হােত লুণ্িঠত হেয় েগেছ।

৮.

শািররীক  বেল  মানুষ  িনজ  পােয়  দাঁড়ােনার  বল  পায়।  ৈনতীক  বেল  শক্িত  আেস
দুর্বৃত্তেদর িবরুদ্েধ খাড়া হওয়ার।েচার-ডাকােতরা ক্ষমতায় েগেল তাই হত্যা
কের জনগেণর ৈনতীক বলেক।ফেল েদেশ েজায়ার আেস দুর্বৃত্তেদর। তােদর উন্নয়নেক
তারা েদেশর উন্নয়ন বেল।

৯.

বাঁচা এবং মরািট একমাত্র আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার লক্ষ্েয হেলই পরকােল
জান্নাত জুেট। শয়তান েসিট হেত িদেত রািজ নয়। েস পথিট রুেখ েদয়ায় শয়তােনর
মূল এেজন্ডা। এক্েষত্ের শয়তােনর িবজয়িট িবশাল। শয়তান প্রেরািচত কের দল,
েগাত্র,  ভাষা,  বর্ণ  ও  জাতীয়তার  নােম  প্রাণ  দােন।  েস  লক্ষ্েয  নানারূপ
যুদ্েধর আেয়াজনও বাড়ায়। ফেল এরূপ নানা যুদ্েধ লাখ লাখ মুসিলম মরেলও তােদর
মােঝ আল্লাহর রাস্তায় জান েদয়ার আেয়াজনিট িবরল। ফেল বাড়েছ ইসলােমর পরাজয়।



১০.

স্ৈবরশাসেকর  কােছ  গুরুত্ব  পায়  িনেজর  ও  িনজদেলর  শাসন  এবং  গুরুত্ব  হারায়
জনগেণর মতামত। েভাটচুির এবং েভাট ডাকািতও তখন জনগণেক েধাঁকা েদয়ার কােজ
ব্যবহৃত হয়।বাংলােদশ তারই নমুনা।

১১.

সফল  ডাকািতর  পর  ডাকােতর  মুেখ  থােক  অট্টহািস  এবং  লুন্িঠত  গৃহস্েথর  মুেখ
থােক  আহাজাির।েভাটডাকািতর  পর  েভাটডাকাতও  েতমিন  লুন্িঠত  জনগেণর  সামেন
প্রিতিদন অট্টহািস েদয় এবং আেয়াজন কের আনন্দ উৎসেবর।

১২.

েদহ বাঁচােত িনয়িমত পানাহার জরুরী। েতমিন  ঈমান বাঁচােত জরুরী েকারআেনর
জ্ঞান।এজন্যই  নামায-েরাযার  আেগ  েকারআেনর  জ্ঞান  ফরজ  কেরেছন।  েকার’আন  না
বুেঝ পডেল জ্ঞানার্জেনর েস কাজিট হয়না।

১৩.

েয  বাগােনর  গাছগুেলা  শুধু  আেলা-বাতাস  ও  সার  েনয়,  ফল  েদয়  না  -েস  বাগান
উৎপাদনশূণ্য।  েস  অবস্থািট  মুসিলমেদরও।  মুসিলমেদর  শুধু  সংখ্যাই  েবেড়
চেলেছ িকন্তু িবজয় বাড়েছ না।

১৪.

মানবসৃষ্িটর  মূল  উদ্েদশ্য  তারা  প্রিত  মুহুর্ত  ইবাদত  করেব  আল্লাহর,
িবিনমেয়  পােব  জান্নাত।  ইবাদেতর  অর্থ,  মহান  আল্লাহর  প্রিত  হুকুেমর
েগালামী।  েস  েগালামী  হেত  হেব  এ  জীবেনর  প্রিত  অঙ্গেণ  এবং  বাঁচার  প্রিত
পেদ।  রাজনীিত,  িবচার,  িশ্ক্ষা-সংস্কৃিত  এবং  প্রশাসনও  েস  ইবাদেতর
অঙ্গণ।যােদর  কােছ  ইবাদেতর  অর্থ  শুধু  নামায়-েরাযা,  হজ্ব-যাকাত  -তােদর
জীবেনর  বাঁিক  সময়টুকু  ইবাদত-মুক্ত।  তােদর  অজ্ঞতািট  মূলতঃ  ইবাদেতর  অর্থ
বুঝা  িনেয়।  ফেল  তােদর  কােছ  েসক্যুলার  রাজনীিত,  সূদ,  ঘুষ,  িমথ্যাচার,
চুির, েভাটডাকািত এবং েবপর্দাগীও অপরাধ গণ্য হয় না।

১৫.

েকান ডাকাত যিদ বেল েস সমাজ েথেক অপরাধ দুর করেব -এর েচেয় বড় মশকরা বা
েকৗতুক  আর  িক  হেত  পাের?  বাংলােদেশর  ইিতহােস  তাই  বড়  েকৗতুক  হেলা,  েভাট
ডাকাত হািসনার সরকারও নািক েদশেক দুর্নীিত মুক্ত করেব।



The Hindutva Fascists & the
Malice
Like  a  virus,  toxic  ideologies  never  remain  confined  within  the
geographical  or  political  borders.  It  quickly  spreads  and  gets
followers beyond the border. The same is exactly true for India’s
Hindutva fascism. Fascism has its robust diagnostic symptoms. The
fascists keep a constant watch on their ideological enemies and show
the virulence. If anyone tells anything against Pakistan, the USA or
China, nobody starts barking. But if anybody criticizes the Indian
atrocities against the minorities, some people instantly get furious,
abusive and homicidal. In Bangladesh, Abrar Fahad –a brilliant student
of Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) was
beaten to death for criticizing the Indian policy of hegemony against
Bangladesh.  Nurul  Haq  –the  Vice  President  of  Dhaka  University
Students’ Union was badly bitten and hospitalized for the same reason.
So the RSS fascists work as attack dogs not only inside India but also
beyond the borders. These thugs entered into the student hostel of
Jawaharlal Nehru University of Delhi (JNU) with arms and badly injured
dozens of students. Among the injured was Awishy Ghosh –the President
of the JNU’s Student Union. She needed many stitches for her injured
forehead. The same thugs showed their abusive anger and atrocities
against the students of Aligarh Muslim University and Jame Milli,
Delhi. One such goon even fired a bullet in broad daylight against the
protesting students of Jame Milli with barking malice: “You want Azadi
(freedom), this (the bullet) is Azadi”. The police of the fascist
government of Modi standing behind stayed unmoved.

Recently I received some abusive rancour through emails from two of
such Hindutva RSS thugs who live outside India. The cause of their
anger is understandable. Recently I was invited to present a research
paper  in  an  international  seminar  in  France  organised  by  Paris
University and the University of Le Havre of Normandy. My topic was:
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“Political, religious and demographic dynamics in South Asia and the
threatened co-existence of people with a plurality”. Since my paper
exposed some aspects of the appalling evils of the current Hindutva
regime, they got infuriated. I am accused of putting lies against the
Hindutva  government  in  my  paper.  Whereas  my  every  argument  is
supported by well researched and well-documented references. One of
them ridiculed my narrative “threated co-existence of people with a
plurality”. My core Islamic beliefs also became an issue for him and
mockingly  questioned:  do  the  Muslims  believe  in  plurality?  These
fascist thugs do not bother to read history. Hence, I need to focus on
some of the historical facts to help discover their lies.

In  world  history,  the  Muslims  are  the  people  who  practised  the
peaceful  co-existence  of  a  plurality  of  religion,  culture,  and
ethnicity in every continent and every country they ruled. Cleansing
of people of other races and religions has been the political norm of
the Hindus and also of the Europeans. So, the Buddhists –though their
religion originated in India, were almost fully cleansed out of India
by the Hindu rulers in the past. It was indeed the worst genocidal
massacre in Indian history. The Buddhists fled to the south-eastern
corner of Bangladesh (Chittagong), Nepal, Sri Lanka and Afghanistan
for survival. Their religious institutions stood in tatters. Now one
needs to go to Nepal or other Buddhist sanctuaries –far away from
their birthplace to find the heritage of these ancient Indians.

Now the Hindutva forces want to do the same against the Muslims as
they did against the Buddhists. Such an intention of the Hindutva
forces gets robustly expressed through their political slogans. They
shout in the street: “Muslims have only two destinations: either to
Pakistan or Kabaristan (graveyard)”. So, it implies, the Muslims have
no place in India. Even a ruling BJP’s MP shouted in the street of
Delhi “guli maro shalleko” (shoot these evil elements). These are all
published in the Indian press. A few days ago, Arundhati Roy gave a
very vivid description of such Hindutva atrocities in her speech at
Cambridge University and London School of Economics. Such Hindutva
motive has prompted the Indian Muslim men, women and children to come
out of their homes to the street to engage in a battle for their own



citizenship rights as well for the survival. So hundreds of thousands
of people show their presence in Shahin Bag in Delhi, Park Circus in
Kolkata and hundreds of other places in other cities.  

To annihilate the plurality of religions and culture, the history of
the European Christians doesn’t present any different picture either.
When  the  Roman  King  Constantine  converted  to  Christianity,  he
forcefully converted all of his subjects to Christianity. As a result,
a non-Christian became extinct in Europe. The Russian monarch didn’t
behave differently when he became a Christian. More awfully, while
these European Christians went to America, Australia, New Zealand and
other countries, they caused genocidal cleansing of the native people
like Red Indians, Aborigines and Maoris. Whereas the history of Muslim
rule  presents  a  different  picture.  Islam  emphasises  on  peaceful
preaching, but detests forceful conversion. As a result, even in
Islam’s heartland like Lebanon, about 30% of people remain Christian.
In Egypt, about 15% of people are Christian. Muslims ruled about 6
hundred years in Spain and Portugal but never forced them to convert
to Islam. Hence the Muslims remained the minority. Muslims ruled over
Greece, Cyprus, Bulgaria, Serbia, Croatia, Bosnia, Macedonia, Crimea,
and southern Russia for many hundred years, but they didn’t force them
to Islam either. 

The Muslims ruled over India for more than six hundred years but still
preferred to stay as the minority rather than forcing Hindus to accept
Islam. The minority status of the Indian Muslims itself stands as
proof that they didn’t force people to convert to Islam. In fact,
during their rule, the plurality of culture, religion, and ethnicity
prevailed. Like the Muslims, the Hindus too got access to the city and
the military institutions of the state under the Muslim rulers. Many
of the top Army generals of the Moghuls like Man Singh were Hindu.

The RSS fascists complain that Hindus are uprooted from Bangladesh and
Pakistan.  This  is  a  blatant  lie.  Such  made-up  stories  serve  a
political purpose: feed the Hindutva’s objective of the anti-Muslim
pogrom. In India, since 1947, hundreds of anti-Muslims riots were
organised  to  destroy  the  Muslim  population,  their  houses,  and
businesses. Minorities also live in Pakistan and Bangladesh, but such



riots didn’t take place there. The anti-Hindu riot that took place in
Noakhali in 1946 has nothing to do with the Pakistani or Bangladeshi
governments; it happened during the British rule. It was indeed a
reaction to the huge massacre of Muslims in Kolkata in August 1946.

It is true that the Hindu population gradually diminished in East and
West Pakistan since 1947. But that doesn’t owe to any anti-Hindu
riots. It happened because of their voluntary migration to India.
People  migrate  for  economic  and  psychological  reasons.  It  is  a
historical fact that not a single Muslim opposed the creation of an
independent India. And, it is also a historical fact that the Hindus
didn’t want the creation of Pakistan. Therefore, after the creation of
Pakistan in 1947, Hindus felt moral guilt to stay in Pakistan. They
thought it a huge disgrace to stay in a country they vehemently
opposed. Creation of Pakistan was indeed a huge political defeat of
the Hindus that they were not ready to swallow; hence migrated to the
country they wanted from their heart. Therefore, blaming the Muslims
for the declining number of Hindus in Pakistan and Bangladesh feeds
only the Hindutva falsehood; it has nothing to do with the truth. But
awfully  fascism  doesn’t  need  any  truth,  it  only  needs  myth  and
sensational propaganda to electrify the people. Therefore, whoever
reveals the historical truth and dismantles their castles of lies
becomes the target of the Hindutva fascists. 23/02/2020       

Political,  religious  &
demographic dynamics in South
Asia  &  threatened  co-
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existence  of  people  with
pluralities
The myth of ‘Rising Asia’ & the reality 

‘Rising  Asia’  now  runs  like  a  myth  in  many  Asian  and  non-Asian
countries. But such a myth hides many awful realities. The case of
‘rising Europe’ in the past with its mighty economy, military and
technology provides valuable insights to analyze the so-called myth of
‘rising Asia’. While Europe showed its fastest economic growth, it
also showed its fastest morale down-turn. Because of such moral down-
turn,  Europe  could  become  the  fertile  breeding  ground  for  evil
ideologies  like  colonialism,  imperialism,  white  supremacism,
nationalism, racism and fascism. In fact, genocidal wars, colonial
wars, World Wars and ethnic cleansing owe to such a moral downturn. In
those rising days of the west, the moral down-turn went so low that it
couldn’t  find  any  wrong  in  the  elimination  of  Red  Indians  from
Americas, aborigines from Australia and Maoris from New Zealand. And,
killings could be done on an industrial scale. As a result, they could
kill about 75 million people only in the two World Wars. This is why,
the  worst  catastrophe  in  the  whole  history  is  not  caused  by
earthquakes,  epidemics,  cyclones  or  tsunamis;  but  by  humans.

The  same  myth  of  economic  development  now  dominates  the  socio-
political  spectrum  of  South  Asia.  The  economic  development  has
overruled the importance of moral development. And moral ill health or
death  now  shows  its  own  expression.  In  India,  Muslims  are  being
lynched to death on the alleged accusations that they eat beef. In
such a pretext, 25 Muslims are killed by the Hindu radicals in a
period from 2015 to the middle of 2017. (Ananda Bazar Patrika, 2020).
In 1992, more than 500-year-old historical Babri Mosque in Ayodhya was
razed to the ground on a mythological assumption that Ram –a Hindu
deity was born there. The Supreme Court of India declared in its
recent judgment that there exists no evidence that the mosque was
built  on  a  Hindu  temple.  Surprisingly,  the  absence  of  evidence
couldn’t prohibit the Supreme Court judges from incorporating the
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Hindutva motive in their judgment. Therefore, the judges gave the
dismantled mosque site to the perpetrators of the crime to build a
temple  there!  Whereas  in  a  previous  ruling,  the  same  judiciary
condemned the destruction of the mosque as a heinous crime. Therefore,
with the Hindutva fascists in power, everything looks changed. The
police, the prosecution, the Hindutva politician, the judiciary, the
media and the executive branch of the government now work together to
promote the same Hindutva objective. Now, the appeasement of the
ruling Hindutva forces overrules the delivery of fair justice.

The Muslim population of India is about 200 million –larger than the
combined population of France, Germany, and the UK. The development of
a state is indeed the aggregate development of all people of all
denominations.  Hence  hindered  access  to  education  and  training,
employment opportunities for everyone and optimum utilization of every
talent and skills are vital. Any obstruction or exclusion of anyone
restricts development. The GDP of the country is indeed the summation
of added values not only on land and materials but also on every
individual. Therefore, if 200 million people are kept out of the
value-adding  process  and  employment,  how  can  a  country  progress?
Awfully such a basic rule of development is ignored only to harm
Muslims. They also ignore to realize that such a policy immensely
harms India. The impact reflects on the economic indicators. In terms
of per capita income and hunger index, India stands lower than even
Bangladesh –the bottomless basket case of the early seventies.

Currently,  Muslims  constitute  about  15  percent  of  the  Indian
population; but only 4 percent of them are graduate and only 5 percent
are in the government jobs. (Sachar Committee Report, 2006). The
maximization of the economic wellbeing of the Hindus and their access
to the government offices are being achieved and sustained by maximum
deprivation or exclusion of the Muslims. Such a discriminatory and
restrictive  policy  was  first  initiated  by  the  British  colonial
occupiers since they snatched power from the Muslim rulers. But it
hasn’t been changed by the subsequent Indian governments. Now, with
the Hindutva forces in power, the exclusion of the Muslims has become
overt government policy. More than 44 million Muslims live in Uttar



Pradesh –the country’s largest province, but in the 2014 election, not
a single Muslim was allowed to sit in the parliament. It is also worth
noting that the Hindutva forces are not happy with the current level
of exclusion, they want to put more restrictions. In order to put
permanent  prohibition,  they  want  to  deprive  Muslims  of  their
citizenship  rights.  So,  tools  like  National  Citizenship  Registrar
(NCR) and the Citizenship Amendment Act (CAA) are introduced. BJP’s
West Bengal chief told in public that 10 million Muslims will be
evicted from West Bengal by deploying NCR. (Ananda Bazar Patrika, 17
February  2020).  Millions  of  Muslims  are  targeted  to  make  them
stateless on the accusation that they have illegally infiltrated from
Bangladesh.  Bangladesh  has  already  labeled  it  baseless  and  has
expressed its refusal to take any stateless people from India. Hence
such stateless Muslims face no option but to stand de-enfranchised and
dumped in concentration camps. Already such concentration camps are
being constructed in the state of Assam where 1.9 million people stand
stateless because of exclusion from NRC. Such an inhuman act stands
unique in the whole human history.

The Hindutva fascists want to make India a Hindu state –as envisioned
by their guru Savarkar. Muslims and other minorities will survive only
as second class citizens without any social, political and economic
participation.  This  is  why  even  the  publication  of  the  Sachar
Committee Report that exposed sheer deprivation of the Muslims is so
unwelcome in the Hindutva circle. Their argument is clear. While they
do not bother to alleviate the deprivation, why do they need its
publication? The Muslim rule in India in the past is being used to
ignite the politics of revengeful anguish against the present days’
Muslims. In fact, the resurgence of such Hindu vengeance forms the
basis of Hindutva politics in India and gave birth to the world’s
largest NGO called Rashtriya Shevok Sangha (RSS). The sole objective
of RSS is to make India a Hindu state.-(Andersen, Walter; Damla,
Shridhar, 1987). In the early days of independent India, RSS leaders
opposed the Indian constitution for three main reasons. These are 1).
its secular character, 2). non-inclusion of the ancient law of Manu,
3). equal rights for people of all clasts and religions. (Hadiz,
Vedi). They also opposed the tri-color Indian national flag. Instead,



they wanted a saffron flag as an icon of ancient Hindu identity. For
52  years  since  independence,  they  didn’t  hoist  tri-color  Indian
national flag in RSS headquarter; for the first time they did it in
2002. (The Times of India, 2002).

While M.S Golwalker became the RSS President in 1940, he set it a goal
not to fight against the British. (M.S Golwalker, 1974). Muslims were
stipulated as the number one enemy and not the British occupation.
Hence, from day one of its inception in 1925, RSS was focussed on
mobilizing and strengthening the Hindutva recruits to fight against
the Muslims. In 1927, within two years of its creation, the RSS
launched its first Muslim cleansing operation in its birthplace in
Nagpur in Maharashtra. Its militants launched an organized attack
against the local Muslims and the campaign went on for 3 days and
forced the Muslims to leave the city. The creation of Pakistan in 1947
infuriated the RSS cadres; as if Pakistan has cut into pieces their
mother India. Now they take revenge from the captivated Muslims who
didn’t  migrate  to  Pakistan.  They  consider  every  Indian  Muslim  a
traitor cum termite and a Pakistani insider. (Ashish Nandi, 2002). For
its terrorist activities, the RSS was banned 4 times in the past: in
1947, in 1948, in 1975 and in 1992.  During British raj, it was banned
for its communal terrorism by the provincial government of Punjab in
1947. In 1948, it was banned for killing Gandhi. In 1992, it was
banned for destroying the historic Babri Mosque. Since Narendra Modi -
a  lifelong  member  of  RSS,  became  the  Prime  Minister,  everything
changed. The RSS is no more alone in its mission; the whole state
apparatus, the media, the police, and the army are now working hand in
hand to attain the Hindutva objective. The policy of political and
economic  exclusivity  and  even  cleansing  operations  against  the
religious minorities gets sanitized in the name of the democratic
rights of the majority. Thus, the Hindutva majority has established
marginalization  of  the  minorities  and  deprivation  of  their  basic
rights as the new normal.

The NRC project was first started in the north-eastern state of Assam.
Because of it, 1.9 million people became stateless. Contrary to the
Hindutva expectation, more than 70% of the victims turned out to be



Hindus. Since exclusion of Hindus has never been the agenda of the
ruling Hindutva extremists, the Citizenship Act was quickly amended to
award them citizenship. But the door is kept closed for the stateless
Muslims. A Hindu –even if born outside India, can get citizenship
because of his religious identity, but a Muslim born in India needs to
submit documents for that. Thus, NRC and CAA are being used as the
discriminatory instruments against Muslims either to evict them as a
foreign intruder or dump them in newly built concentration camps as
de-enfranchised and de-humanized alien creatures. 

Cross-party epidemic

Like a virus, toxic ideologies never stay confined within the premise
of a single political, religious or terrorist outfit. It shows a
cross-party, cross-country and cross-border epidemic. Hence, what is
happening in India, Myanmar and Sri Lanka against the Muslims shows
similar symptoms and signs. This is why, the anti-Muslim hatred in
Indian politics is not a monopoly of the RSS-BJP axis, and the parties
like the Indian National Congress and many others have also been
infected with the same toxicity. The spell of the Hindutva venom over
the politics of the Indian National Congress was exposed during the
election campaign of 1989. To appease the Hindu voters, Rajiv Gandhi
–the Congress Party’s incumbent Prime Minister attempted to snatch the
Hindutva mantra from the RSS-BJP family by outplaying the issue. He
started his campaign from the district of Faizabad –known for its
historic Babri Mosque. Dispelling the previous secular stand of the
Congress, Rajiv Gandhi took the banner of the Hindutva agenda in his
own hand. He promised inauguration of Rama Rajya –the rule and the
kingdom of Rama, in India.-(Pradeep Nayak, 1993). It was a clear
departure from the declared secular ideology of the Congress. He even
opened the door of the Babri Mosque for the Hindu worshippers –which
was  strategically  avoided  by  every  Congress  and  non-Congress
government in the past. By adopting such a communal agenda, Rajiv
Gandhi enhanced Hindutva radicalization of his own party the Indian
National Congress. He preferred getting more votes over higher human
values, secular ideology, justice and respect for the minority rights.
Such a policy of sliding towards the Hindu majority vote bank and



turning a blind eye towards the Muslim minority prompted the Muslims
–the party’s traditional vote bank to quickly leave Congress. Along
with the loss of Muslim votes, his hoax to amass Hindu votes didn’t
work either. He failed to defeat the old and original vanguards of the
Hindutva outfit like BJP. As a result of losing Muslim votes, the
Congress Party ceased to exist as an electable contender of power in
Indian national politics. It could show up only as a partner of
regional parties to share power in some smaller states.  

However, Rajiv Gandhi is not the only Congress leader to embrace the
Hindutva  ideology.  Even,  Mr.  Nehru  -the  first  Prime  Minister  of
independent India didn’t prove different either. Nehru couldn’t hide
his  affinity  towards  Hindutva  extremism  while  he  embraced  Shamya
Prasad Mukherjee as his first post-independence cabinet colleague.
Incorporating a leader in the cabinet doesn’t go alone, it needs to
accommodate his ideologies, too. Mr. Mukherjee is known as one of the
most original gurus of Hindutva radicalization of Indian politics. He
was the former President of Hindu Mahashava and the founder of Jana
Sangha –the parental organizations of today’s BJP.

Nehru’s policy towards the Muslim rule in Hyderabad and the Muslim
population in Kashmir –the only Muslim majority state in India, also
proved  terribly  sinister.  The  first  post-independence  genocidal
massacre of the Muslims that took place in Hyderabad in 1948 wasn’t
the crime of RSS-BJP goons. It happened under the watch of Congress
Prime Minister Jawaharlal Nehru. His government didn’t bother to do a
body count of the dead. The lowest estimate of Muslim death has been
reported to be 40, 000 (Komireddi, 2019). In another estimate, it is
200, 000. (Noorani, 2001). Muslim houses were looted and thousands of
Muslim women were raped. Thugs and rapists were let loose to commit
the crime, and hardly anyone was punished for such a horrendous crime.

Under Nehru’s rule, a massive genocide also took place in Jammu –a
southern district in united Kashmir. Prior to Indian occupation in
1947, Jammu had a Muslim majority population. The genocide was carried
out under the direct command of Dogra Maharaja Hari Singh of Kashmir -
as a part of the desperate move in his last days of rule, to make it
Hindu majority area. Since there was no body-count, there exists gross



variation on number of the death. It is stated 20,000 to 100,000
Muslims  were  killed  and  many  more  were  evicted  from  their  home.
(Snedden, Christopher, 2015). But most of the researchers agree that
RSS cadres were brought in to conduct the genocide under the direct
watch of Maharaja Hari Singh. (Chattha, 2009). Although Prime Minister
Nehru considered Hari Singh guilty for the massacre but gave him a
safe sanctuary in Mumbai. (Praveen Swami, 2007). Because of signing
the ‘Instrument of Accession to India’, Hari Singh has not only been
exempted from legal prosecution but also his genocidal crime was
airbrushed from history. (Komireddi, 2019).

Mr. Narasima Rao -Congress Party’s another former Prime Minister also
showed anti-Muslim sentiment from his early career. He joined an armed
group to fight against the Muslim ruler in Hyderabad. (K.S. Komireddi,
2019). While he was the Prime Minister, he allowed the destruction of
the Babri Mosque by his visible inaction. His government showed utter
failure to prosecute those Hindutva extremists who committed such a
heinous crime. Mr. Pronab Mukherjee –a former President of India and
leader of the Congress Party also couldn’t hide his affinity towards
RSS. He visited Nagpur –the birthplace of RSS, to pay his deep homage
to the RSS founder Mr. Hedgewar in 2018. The issue didn’t stop at his
homage; Mr. Mukherjee exulted the RSS founder as “great son of Mother
India” in the visitor’s book. Only a man with the full endorsement of
Mr. Hedgewar’s Hindutva ideology could write such a high eulogy. On
behalf of RSS, it was acknowledged that after Mr. Pronab Mukherjee’s
homage to Hedgewar, there was an upsurge in RSS’s membership. It is
worth noting that Mr. Pronab Mukherjee is not alone to show the
affinity  to  Hindutva  ideology.  Congress  Party  –the  so-called
secularist  outfit  proved  to  be  embedded  with  many  more  like  Mr.
Mukharjee. In 1954, a Congress MP named Seth Govind Das moved a
resolution in the Indian parliament for imposing a total ban on cow
slaughter. Mr. Vasan Sathe -another leading Hindutva fan in Congress,
threatened  to  resign  from  the  party  if  the  party  opposes  the
installation of a portrait of Mr. Savarkar –the original guru of
Hindutva politics in India, in the parliament. (Naqvi, 2019).

Mr. Hedgewar’s ideology and his political objective were never hidden.



Mr. Hedgewar proclaimed that India is a country only for the Hindus,
and consistently loathed the Muslims. He could never swallow the six
hundred years’ Muslim rule in India. He considered Muslims’ rule as a
disgrace for the Hindus, and showed his obsession to take the revenge.
Like Savarkar, Golwalker and other Hindutva ideologues, he couldn’t
think of Muslims as equal citizens. His obsession to take revenge
prompted him to form the RSS. His successor Golwalkar was an admirer
of Hitler and his policies towards the Jews. He even wrote that Nazi
Germany provides a “good lesson for us in Hindusthan to learn and
profit by.” In such writings, Golwalkar’s implied message is clear.
The Germans had the Jews and the Indians have the Muslims. Hitler had
nothing to teach Indians on Hindutva ideology but had a lot to teach
how to carry out genocidal cleansing of the Muslims –as he did against
the Jews. Hitler could also teach how he was successful to mobilize
and motivate the German people to commit one of the ugliest crimes on
earth like taking Jews to the gas chambers. Mr. Golwalkar was highly
impressed by Hitler’s quick success; hence asked his Hindu compatriots
to apply the same methodology against the Indian Muslims. How a man
with an iota of morality can endorse or appreciate such a toxic
ideology? But Mr. Pronab Mukharjee traveled to Nagpur to pay homage to
the icon of such ideology. A Muslim can easily understand how dreadful
to live amidst hordes of such indoctrinated people. In a conventional
war, fear of death runs only through those who are on the battlefield.
But for Muslims, the whole of India had turned into a fear-mongering
corrosive battlefield.                                   

Deployment of more than 700,000 troops in Kashmir –the only Muslim
majority  state  in  India,  tells  another  story  of  on-going
marginalization and persecution of the minority in India. Kashmir is
now the most militarized zone in the whole world. Because of the
recent abrogation of Article 370, Kashmir nor more exist as a state;
it has become a federal territory directly under the rule of Delhi.
The whole state has turned into a prison. As a part of the punitive
measures,  curfew  has  been  imposed  for  months  after  months.  To
disconnect them from the outside world, internet services are either
cut-off or given restricted access. Thousands of people are taken to
prisons  outside  Kashmir.  Such  state-run  killing,  oppression,



injustices, and marginalization only could work as the precursor of
social unrest and militancy among the victims. As usual, such state-
run terrorism gets cover-up in the name of keeping stability and
fighting the militancy. Because of the similar punitive policy of the
Myanmar government against the minority Rohingya Muslims, the country
could become the “textbook case of ethnic cleansing”. The situation in
Sri Lanka is not different either; it only differs in severity from
that of India and Myanmar. There too, the Muslim and Tamil minority
suffer in the hand of the Buddhist Sinhalese majority.

All RSS compounds in India indeed work as training centers to make the
party cadres ready for a Hindutva victory over the whole of South
Asia.  The  division  of  the  subcontinent  into  India,  Pakistan  and
Bangladesh has never been accepted by them; Gandhi –the father of
India’s independence was murdered for accepting the division. The map
that is displayed in the RSS central office in Nagpur doesn’t show
Pakistan and Bangladesh. (Al Jazeera English documentary). Accepting
the RSS project to make India a Hindu state is projected as a marker
of patriotism. Failing to fall in line with such an RSS vision is
labeled as a Pakistani insider; and gets subjected to public lynching,
rape, torture and mass slaughter on streets and also in domestic
premises.

 

Muslims aren’t the only target

Muslims are not the only target of the Hindutva fascists. Non-Hindus
like Sikhs, Christians and the untouchables also become the victims.
What happened in Delhi in 1984 in the aftermath of the assassination
of Prime Minister Indira Gandhi is indeed an organized slaughter of
Sikh  men,  women,  and  children  abetted  by  the  state.  By  official
estimate, 3,000 Sikhs were murdered. The unofficial figure is much
higher.  Surprisingly,  the  Government  ruled  by  Congress  didn’t
intervene –as was the case in 2002 in an anti-Muslim pogrom in Gujrat
under Modi’s watch.  Two weeks later Rajiv Gandhi used a clarifying
metaphor:  when  a  big  tree  falls,  the  earth  shakes  a  little.
(Komireddi,  2019).  The  bloodbath  of  Sikhs  appeased  the  Hindutva



radicals so much that in the 1984 election, the Hindutva activists
like RSS cadres campaigned for Rajiv Gandhi. He was elected with 416
out of 543 seats in the parliaments. It was indeed one of the greatest
electoral victories in the history of the Indian National Congress.
So, it ratifies the reality that if politics gets polarised with
vitriolic hatred and massacre against minorities, it brings landslide
electoral victory to the perpetrators. In a milieu of such ideological
intoxication, perpetrators of innocent men, women, and children of the
minority community never get prosecuted; rather receive honor with
electoral triumph. In fact, Mr. Norendra Modi and his party BJP are
the  perfect  examples  of  that.  Because  of  the  heinous  atrocities
against the minorities in Gujrat, Muzaffarnagar and other parts of
India, Mr. Modi and his BJP could quickly jump up in the popularity
ladder. In such politics of populism, higher values or principle
doesn’t  work.  This  is  why  it  is  the  political  strategy  of  the
extremist  forces  to  invent  more  pretexts  to  scale  up  atrocities
against  the  minority.  In  Kandhamal  in  Orissa,  Dalit  converts  to
Christianity were the target of two and a half months of violence that
left at least 16 dead and 40, 000 driven out of their homes. (The
Hindu, 2008).  It is worth mentioning, that Christians were persecuted
even by Prime Minister Jawaharlal Nehru in his early days of rule. He
authorized the bombing of the north-eastern Christians majority state
of Nagaland for demanding the same independence that India got from
the British. (Komireddi, 2019).               

 

Right to rule as if the right to murder      

The appointment of Mr. Norendra Modi as the chief minister of Gujrat
tells a lot about the political objective of the Hindutva forces in
India. He was groomed as an obedient RSS cadre. To give more time and
commitment to the Hindutva mission, he even left his newly married
wife. In 1992, he played a key role in mobilizing the RSS cadres to
destroy the Babri mosque. Such a role enhanced his credentials among
the  key  stakeholders  of  the  party.  In  early  October  2001,  Prime
Minister Atal Bihari Vajpayee summoned Narendra Modi to his residence
and offered him the chief minister’s job of Gujrat.-(K.S. Komireddi,



2019).

Mr. Vajpayee is usually projected as a moderate leader in the RSS-BJP
camp. But how a moderate man can be compatible with an extremist man
who could engineer the destruction of a mosque? People of opposite
intentions  and  ideologies  can  never  work  together.  They  need  an
ideological  match.  Later  on,  Modi  as  a  chief  minister  of  Gujrat
revealed not only his own color but also the color of Mr. Vajpayee.
That moment came within 4 months of his appointment.  In 2002, a train
carrying Hindu extremists returning from the site of demolished Babri
mosque caught fire. Fifty-eight people were burned to death. Mr.
Norendra Modi didn’t wait for the police inquiry, rather grab it as an
opportunity to do what he wanted to do. He instantly called it the
work of the Muslim extremists. Modi’s announcement was enough to
incite a genocidal massacre against the innocent Muslims in Gujrat. In
one Muslim neighborhood, a mob of about five-thousands Hindus made
their way through a slum and hacked ninety-seven Muslims to death and
a mosque was blown up with liquefied petroleum. Across the road from
the scene of carnage, stood a reserve police quarters. But no one from
there lifted a finger. (Human Rights Watch, 2002). In a civilized
country, police reach within minutes if a house is under attack by a
killer or robber. But Modi proved that India hasn’t reached to that
stage. Under his rule, the state of Gujrat turned into a deep and
distant jungle; no police appears in the site of carnage -not in
hours, and not even in days. So the killing, the mass rape, and the
arson continue unabated. Thus, as a chief minister, Modi showed his
own complicity in the crime. He need not kill or rape anybody himself;
but  his  robust  inaction  worked  as  a  huge  encouragement  for  the
killers, the rapists, and the arsonists to commit such crimes in
thousands.

In an anti-Muslim pogrom, the social position or contribution of a
Muslim makes no difference to make him the worst victim. Mr. Ehsan
Jafri -a former MP of Indian Parliament, was a very prominent Muslim
leader of Gujarat. He had close acquaintance with Sonia Gandhi –the
leader  of  Congress  and  personally  known  to  Prime  Minister  Mr.
Vajpayee. Mr. Jafri was sheltering about 250 helpless Muslims in his



residence. He spent hours making desperate calls to Chief Minister
Modi’s office but received no help. Modi turned deaf. In the end, he
urged the attackers, “Whatever you want to do with me, do it; but
please don’t kill those who have taken shelter in my house.” But his
appeal fell on deaf ears. Mr. Jafri was dragged out of his house by
the Hindu mob, tortured with all possible cruelty and sliced open with
swords. In the end, he was burnt alive. Sixty-nine people of those who
were seeking refuge inside Jafri’s house were killed in broad daylight
over seven hours. But during the long period of seven hours, the state
police didn’t bother to show up in the scene to stop this preventable
massacre. (Vinod Jose, 2012).

The calamities of unequal development

Social, political and economic calamities in South Asia also owe to
the highly unequal development of people and society. Indicators like
per capita income, GDP (Gross Domestic Product), life expectancy and
purchasing  power  of  the  people  can’t  capture  information  on  all
indispensable elements of inclusive development. The issues like moral
and spiritual development, crime prevalence, per capita feeling of
peace and sense of security, per capita access or deprivation of
social, educational, economic and democratic rights, rule of law,
state  of  access  to  the  judiciary,  and  the  state  of  persecution,
deprivation, and marginalization of the weaker community still stay
out of the focus. In fact, the UNDP’s indicators like life expectancy,
education,  and  purchasing  power  parity  appear  more  narrow  and
restrictive to reveal any real state of the people. How one can give
an estimate of human development without a proper estimate of the
development of humans in humane parameters. The highest importance is
given  to  the  security  of  the  state,  economic  prosperity,
infrastructural development and purchasing power of the people. As a
result, moral failures like the state-run policy of discrimination,
persecution,  deprivation,  fascism,  concentration  camps  and  even
genocide against minorities stand unrecorded in a maze of so-called
economic development. India is labeled as an economic tiger, but the
basic human rights of millions that are consumed by these tigers stay
ignored and unrecorded. Robbery, thievery, and persecution against



other people can’t be labeled as economic work. Similarly, development
at the cost of deprivation of others can’t be called real development
either. Such asymmetrical and unjust developmental priorities were
first seen in Europe and proved catastrophic for the whole of mankind.
Because  of  wrong  parameters,  lethal  ideologies  like  racism,
nationalism, fascism, colonialism, imperialism and the projects like
ethnic  cleansing,  the  lynching  of  the  minorities,  slave  trading,
colonial wars, World Wars could find foot-soldiers to carry out the
vicious plans.

It is true that the South Asian countries have made some economic
progress. But the newly gained economic strength is enhancing the
political ability of the ruling elite to execute their evil agenda.
The fascists always thrive on political polarisation based on hatred
against the people of other faith, land, and ethnicity. The multi-
ethnic and multi-religious demography in India, Myanmar and Sri Lanka
prove fertile for such polarisation. The majoritarian fascists could
easily label a people of dissimilar ethnicity or religion as the enemy
to perpetrate massacres. The German fascists could put a tag on the
Jews fit for gas chambers. The fascists of India, Myanmar, and Sri
Lanka could also put a tag on Muslims for discrimination, persecution,
and elimination. The ethnic cleansing of the Rohingya Muslims in
Myanmar, lynching and genocidal massacre of Muslims in India and
attacks on the lives and properties of the Muslims in Sri Lanka tell a
lot about the horrors that are being inflicted on the minorities in
South  Asia.  In  a  hype  of  Islamophobia,  such  crimes  usually  get
sanitized, belittled or ignored by the global players only to promote
their business interests. Therefore the travel ban on Prime Minister
Narendra Modi of India for alleged complicity in the massacre of about
2,000 – 5000 Muslims couldn’t survive long. It was lifted by the USA
and the EU, and his evil motive was ignored and sanitized to access a
market  of  about  1.3  billion  Indians.  In  such  a  permissive  and
opportunistic  world-order,  China  could  construct  the  largest
concentration  camp  on  the  planet  for  more  than  a  million  Uighur
Muslims. So-called rising Asia indeed moving fast to that end.

Conclusion



The fate of a people is not decided by mere economics; rather more
decisively  by  dominant  ideologies.  While  two  World  Wars  caused
terrible  havoc  on  earth,  the  economy  wasn’t  bad  either.  The
persecution of people and peace can’t go together. Therefore, toxic
ideologies like fascism, racism, must nationalism, colonialism and
imperialism that promote the persecution of people must not exist
anywhere on earth. Otherwise, the peaceful co-existence of people with
diversity becomes impossible. Then, war may not be on the frontiers
but enters into cities, villages, and houses to kill innocent men,
women, and children. Because of Hindutva fascists in India, military
racists  in  Myanmar,  power-grabbing  fascists  in  Bangladesh  and
ethnoreligious opportunists in Sri Lanka such wars have already done
great damage against the prospect of peace in South Asia. It is indeed
a huge humanitarian as well as social science issue. The economy can’t
fight toxic ideologies; it needs an ideological fix. A strong economy
can even strengthen the lethal power of evil ideologues –as German’s
strong economy did to fascist Hitler. It is indeed the most important
responsibility of the social scientists to bring social pathology to
the limelight so that the political activists, the social engineers,
and the reformist philosophers can take cues to make an appropriate
treatment plan. Only this way the growth and sustenance of human
civilization can be influenced positively. Otherwise, in this global
village, the peaceful co-existence of people with pluralities will
survive only as a dream.                                              
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েয  নাশকতা  িবভক্িতর  ও  অসভ্য
রাজনীিতর
প্রিতিট  জািতর  জীবেনই  েকান  না  েকান  সময়  ভয়ানক  িবভক্িত  আেস।  েস  িবভক্িত
অেনক সময় গভীর রক্তক্ষরণও ঘটায়। রাজনীিতর সভ্য বা অসভ্য চিরত্রিট ধরা পেড়
েস  গভীর  িবভক্িতেক  কতটা  সভ্য  বা  অসভ্য  ভােব  মীমাংসা  করা  হয়  তা  েথেক।
সম্প্রিত  ব্িরিটশ  জনজীবেন  েতমিন  এক  িবভক্িত  এেসিছল  ই্উেরাপীয়ান  ইউিনয়েন
থাকা বা না-থাকা িনেয়। গত িতন বছর ধের চলা প্রচন্ড রাজৈনিতক িবতন্ডার পর
অবেশেষ  ৩১েশ  জানুয়ািরর  মধ্য  রােত  যুক্তরাজ্য  তথা  গ্েরট  ব্িরেটন
ইউেরাপীয়ান  ইউিনয়ন  েথেক  িবচ্িছন্ন  হেলা।  এ  িবষয়িট  িনেয়  ব্িরিটশ  জনগণ
পুরাপুির  দ্িব-ভােগ  িবভক্ত  িছল।  এ  প্রসঙ্েগ  কেয়ক  বছর  আেগ  অনুষ্িঠত
েরফােরন্ডােম  শতকরা  ৫২  ভাগ  েভাট  পেড়  িবচ্িছন্ন  হওয়ার  পক্েষ।  িবপক্েষ
পেড়িছল  শতকরা  ৪৮  ভাগ।  উভেয়র  মােঝ  পার্থক্যিট  তাই  িবশাল  িছল  না।  তেব
িচত্রিট  িভন্নতর  িছল  ইংল্যান্েডর  বাইের।  েযমন  স্কটল্যান্েড  ইউেরাপীয়
ইউিনয়েন  থাকার  পক্েষ  েভাট  পেড়িছল  শতকরা  ৬২  ভাগ।  একই  িচত্র  িছল  উত্তর
আয়্যারল্যান্েড। েসখােনও অিধকাংশ েভাটার িবচ্িছন্নতােক সমর্থণ কেরিন।

এরূপ  জাতীয়  িবষয়গুিল  িনেয়  জনগেণর  মােঝ  িবভক্িত  েদখা  েদয়ািট  আেদৗ
অস্বাভািবক নয়। কারণ, িকেস েদশ ও েদশবাসীর কল্যাণ –তা িনেয় সবাই একই ভােব
ভােব  না।  েদেশর  বড়  বড়  অর্থনীিতিবদগণ  বেলিছেলন,  িবচ্িছন্নতায়  ব্িরিটশ
অর্থনীিতর ক্ষিত হেব। শ্রিমক দলীয় সােবক প্রধানমন্ত্রী টিন ব্েলয়ার এবং
গর্ডন ব্রাউন এবং রক্ষনশীল দলীয় সােবক প্রধানমন্ত্রী েডিভড ক্যােমরন ও জন
েমজরসহ বড় বড় বহু েনতাই ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েন থাকার মধ্েযই ব্িরিটশ জনগেণর
কল্যাণ  ভাবেতন।  িবচ্ছন্নতার  িবরুদ্েধ  তারা  প্রচাের্ও  েনেমিছেলন।  িকন্তু
েডানাল্ড ট্রাম্েপর েনতৃত্েব উগ্র বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবােদর েয েঢউ মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্ের  হানা  িদেয়েছ  েসিটর  আছড়  পেড়েছ  যুক্তরাজ্েযও।  ব্িরিটশ
সাম্রাজ্েয এককােল সূর্য্য অস্ত েযত না –েস গর্ব তােদরেক অিতশয় অহংকাির
কের  েতােল।  ই্উেরােপর  অন্য  েকান  েদেশর  েসরূপ  ইিতহাস  েনই।  এরূপ  অহংকার
েথেক  যা  জন্ম  েনয়  তা  হেলা  অন্যেদর  প্রিত  ঘৃনা  ও  অবজ্ঞা।  েস  ঘৃণা  ও
অবজ্ঞার প্রভাব পেড় েদেশর রাজনীিতেতও। তখন জাতীয় জীবেন আেস িবচ্িছন্নতা।
এরূপ ঘৃণা িনেয়ই গর্িবত ইরানীরা িবচ্িছন্ন হেয়িছল মুসিলম উম্মাহর মূল েদহ
েথেক।  একই  ভােব  গর্িবত  আরবগণ  িবচ্িছন্ন  হেয়িছল  উসমািনয়া  েখলাফত  েথেক।
েডানাল্ড  ট্রাম্প  েযমন  “America  will  be  great  again”  স্েলাগান  তুেল
মার্িকন  জনগেণর  েভাট  হািসল  কের,  েসরূপ  সফলতা  লােভ  বিরস  জনসন  এবং  তার
সাথীরাও লাগাতর বয়ান িদেত শুরু কের “UK will be great again”। েভােট েস
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বয়ান কাজও িদেয়েছ।  

িবচ্িছন্নতা কখেনাই একাকী আেসনা, জনগেণর মােঝ তা জন্ম েদয় গভীর িবভক্িতও।
িবচ্িছন্নতার েস সূত্র ধেরই ব্িরিটশ জনগণ আজ গভীর ভােব িবভক্ত। িবজয়ী দল
প্রকাশ্েয উৎসব করেছ, এবং পরািজত দল নীরেব মাতম করেছ। এরূপ িবভক্িত িনেয়
েকান েদশই সামেন এগুেত পাের না। এর ফেল েদেশ সামািজক সম্পৃিত ও শান্িতও
প্রিতষ্ঠা্  পায়  না।  তাই  েয  েকান  েদেশ  সভ্য  রাজনীিতর  লক্ষ্য  হয়,  যতটা
শীঘ্র সম্ভব েদশবাসীর মােঝ গেড় উঠা িবভক্িতেক দ্রুত দূর করা। এবং ইসলােম
এিট নামায-েরাযার ন্যায় ফরজ। িবভক্িত দূর না করেল পিবত্র েকার’আেনর সুরা
আল  ইমরােন  ভয়ানক  আযােবরও  প্রিতশ্রুিত  েশানােনা  হেয়েছ।  মুসিলমগণ  ইসলাম
েথেক কতটা দূের সেরেছ তার প্রমাণ হেলা, িবভক্িতর উঁচু েদয়াল এবং েস েদয়াল
বাঁিচেয় রাখার কােজ হাজার হাজার েকািট টাকার িবিনেয়াগ।

েয েকান েদেশ দািয়ত্বশীল েনতােদর প্রধান কাজিট হেলা, িবভক্ত জনগেণর মােঝ
একতা  গড়া।  এমন  এক  দািয়ত্বেবাধ  িনেয়ই  ৩১েশ  জানুয়ািরর  মধ্যরােত  ইউেরাপীয়
ইউিনয়ন  েথেক  িবচ্ছন্ন  হওয়ার  পর  পরই  জািতর  উদ্েদশ্েয  বক্তব্য  েরেখেছন
ব্িরিটশ  প্রধানমন্ত্রী  বিরস  জনসন।  িতিন  বেলেছন,  তার  কাজ  িবভক্ত  জািতেক
আবার একতাবদ্ধ করা। প্রধানমন্ত্রী বিরস জনসেনর এ বক্তব্েযর মধ্েযই রেয়েছ
বাংলােদশী  রাজনীিতিবদেদর  জন্য  গুরুত্বপূর্ণ  িশক্ষা।  বাংলােদেশও  গভীর
িবভক্িত  এেসিছল  ১৯৭১  সােল।  েসিট  িছল  পািকস্তান  েথেক  িবচ্িছন্নতা  িনেয়।
তেব  না  িনেয়  েকান  েরফােরন্ডাম  হয়িন।  পািকস্তান  েথেক  িবচ্িছন্ন  হওয়ার
িবষয়িট  িনর্ধািরত  হেয়িছল  বন্দুেকর  নল  িদেয়।  এবং  েস  অভ্যন্তরীণ  িবষেয়
জিড়েয়  পেড়  ভারেতর  ন্যায়  আগ্রাসী  একিট  শত্রু  রাষ্ট্র।  এভােব  বাংলােদেশর
রাজনীিতেত  ভারেতর  অংশীদািরত্বও  প্রিতষ্ঠা  পায়।  আওয়ামী  লীগ,ন্যাপ,
কম্যুিনষ্ট  পার্িটর  ন্যায়  ইসলােম  অঙ্িগকারশূণ্য  েসক্যুলার  দলগুেলা  িছল
পািকস্তান  েথেক  িবচ্িছন্নতার  পক্েষ।  ভারেতর  িবপুল  রাজৈনিতক  ও  সামিরক
িবিনেয়াগ িছল তােদর পক্েষ। তােদর পক্ষ েনয় আেরক শত্রু রাষ্ট্র েসািভেয়ত
রািশয়া।  অপর  িদেক  মুসিলম  লীগ,  জামায়ােত  ইসলাম,  িনজােম  ইসলাম,  জিময়েত
ইসলােমর  ন্যায়  মুসিলম  েচতনা-সম্পন্ন  দলগুিল  িছল  িবচ্িছন্নতার  িবরুদ্েধ।
িবচ্িছন্নতার  পক্ষ  েনয়িন  এমন  িক  বেরণ্য  েকান  আেলম,  েকান  পীর  এবং
মাদ্রাসার েকান িশক্ষক। তারা এ িবচ্িছন্নতােক হারাম গণ্য কেরেছ। এমন িক
েসক্যুলার  িবশ্বািবদ্যালয়গুেলার  শতািধক  িশক্ষকও  পত্িরকায়  িববৃিত  েদয়
িবচ্িছন্নতার  িবরুদ্েধ।  তাই  িবভাজনিট  স্েরফ  রাজাকার  ও  েসক্যুলািরস্ট
রাজৈনিতক দলগুিলর মােঝ সীিমত িছল না।

বাংলােদেশ  একাত্তেরর   পর  রাজনীিতর  নােম  যা  িকছু  হেয়েছ  তা  িছল  অিত
িবেভদপূর্ণ।  েদেশর  জন্য  তা  অিত  ক্ষিতকরও।  ব্িরিটশ  প্রধানমন্ত্রী  বিরস
জনসন ব্েরক্িসট-পরবর্তী িবভক্ত জনগণেক েজাড়া লাগােনার েয অঙ্িগকার জািহর



কেরেছন,  েতমন  সভ্য  অঙ্িগকার  একাত্তের  বাংলােদেশর  রাজৈনিতক  অঙ্গেণ  েদখা
যায়িন। জনগেণর মােঝ িবভক্িত দূর না কের বরং েস িবভক্িতেক বাড়ােনার েচষ্টা
হেয়েছ অিত প্রবল ভােব। প্রশ্ন হেলা, ব্িরিটশ রাজনীিতেত েকন এ ঐক্েযর সুর?
কারণিট সুস্পষ্ট, ব্িরিটশ প্রধামন্ত্রী বিরস জনসন েকান ট্রাইবাল েনতা নন।
িতিন  একজন  রাষ্ট্রনায়ক  তথা  স্েটট্সম্যান।  স্েটট্সম্যানগণ  শুধু  বর্তমান
িনেয় ভােব না, ভিবষ্যৎ িনেয়ও ভােব।  এজন্যই তাঁর বক্তব্েয সংহিতর প্রিত
এেতা  আগ্রহ।  তাই  ইউেরাপীয়  ইউিনয়ন  েথেক  যারা  িবচ্িছন্নতার  িবেরাধী  িছল
তােদরেক কখেনাই িতিন েদেশর শত্রু রূেপ আখ্যায়ীত কেরনিন। তােদর চিরত্রহননও
কেরনিন। কারণ িবেরাধীেদর গািলগালাজ কের বা তােদর চিরত্রহনন কের িবভক্িতেক
দূর করা যায় না। বরং তােত েসিট বৃদ্িধ পায়। সভ্যতর রাজনীিতর লক্ষণ হেলা
িবভক্িতর বদেল সংহিতর প্েররণা। েতমন এক সভ্যতর রাজনীিত ১৯৪৭ সােল এ বঙ্গ
ভূিমেত েদখা েগেছ পািকস্তান সৃষ্িটর পর। েস সময়ও লাখ লাখ মানুষ পািকস্তান
সৃষ্িটর  িবেরাধীতা  কেরিছল।  িকন্তু  েস  কারেণ  কােরা  িবরুদ্েধ  িনর্মূেলর
ধ্বিন  েদখা  যায়িন।  একাত্তের  েযমন  লাখ  লাখ  িবহারীর  ঘরবািড়  েকেড়  িনেয়
বস্িতেত  পাঠােনা  হেয়েছ  েসরূপ  অসভ্যতা  ১৯৪৭েয়  যারা  পািকস্তান  সৃষ্িটর
িবেরাধীতা কেরিছল তােদর িবরুদ্েধ েদখা যায়িন।

েযখােন  িবভক্িত,  ঘৃনা  ও  চিরত্র  হনেনর  কদর্য  রাজনীিত  -েসিট  েতা  উলঙ্গ
অসভ্যতা।  তখন   রাজনীিতর  অঙ্গেণ  ধ্বিনত  হয়  িবেরাধীেদর  িনর্মূেলর  ধ্বিন।
িবলুপ্ত  হয়  মতপ্রকােশর  স্বাধীনতা।  িনিষদ্ধ  হ্য়  িমিছল  িমিটংেয়র  অধীকার।
 িবেরাধীেদর  তখন  িপিটেয়  লাশ  বানােনা  হয়,  গুম  করা  হয়  বা  ফাঁিসেত  চিড়েয়
হত্যা করা হয়। বাংলােদেশর রাজনীিতেত ফ্যািসবাদী েস অসভ্যতািট অিত প্রকট।
েসরূপ  িনেরট  অসভ্যতা  িনেয়ই  িবেরাধী  েনতা  িসরাজ  িসকদারেক  হত্যা  করার  পর
েশখ  মুিজব  সংসেদ  দাঁিড়েয়  বেলিছল,  “েকাথায়  আজ  িসরাজ  িসকদার?”  এরূপ
হত্যাপাগল  েনতাগণ  দ্রুত  জনসমর্থণ  হারায়।  তখন  জনগণেক  বাদ  িদেয়  তােদর
িনর্ভর  করেত  হয়  িবেদশী  প্রভুর  উপর।  ফেল  েশখ  মুিজবেক  তাই  আিবর্ভুত  হেত
হেয়িছল  ভারেতর  ক্রীড়নক  একজন  ট্রাইবাল  েনতা  রূেপ।  এজন্যই  তার  রাজনীিতেত
িবজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক সুলভ প্রজ্ঞা ও ঐক্েযর সুরিট েদখা যায়িন।

ট্রাইবাল রাজনীিত গণতন্ত্র বাঁেচ না। অন্যেদর জন্য রাজনীিতেত েকান স্থান
েদয়া  হয়  না।  তখন  যা  বাঁেচ  বা  েবেড়  উেঠ  -তা  হেলা  ট্রাইবাল  েনতার  একক
কর্তৃত্ব ও স্ৈবরাচার। িনেজর ট্রাইবাল রাজনীিতেক বাঁচােত েশখ মুিজব তাই
অন্যেদর  রাজনীিতেক  িনিষদ্ধ  কেরিছল।  জাির  কেরিছল  একদলীয়  বাকশালী  শাসন।
িনিষদ্ধ  কেরিছল  সকল  িবেরাধী  দলীয়  পত্র-পত্িরকা।  জনগেণর  উপর  দাবিড়েয়
িদেয়িছল  তার  েপটুয়া  রক্িষবািহনী।  তার  মৃত্যু  ঘেট  ৩০  হাজােরর  েবশী
রাজৈনিতক  েনতা-কর্মীর।  িনেজর  রক্ষাকর্তা  রূেপ  জনগণেক  বাদ  িদেয়  েবেছ
িনেয়িছল ভারতেক। আর ভারত েতা িবনা মূল্েয কাউেক সুরক্ষা েদয় না। মুিজবেক



েস মূল্য পিরেশাধ কের বাংলােদেশর স্বাধীনতা বন্ধক েরেখ। একই পথ ধেরেছ েশখ
হািসনা।  েসও  ব্যবহৃত  হচ্েছ  ভারেতর  লক্ষ্য  পূরেণ।  মুিজব  েযমন  িনেজর
রাজনীিত  বাঁচােত  গণতন্ত্রেক  কবের  পািঠেয়  একদলীয়  বাকশাল  প্রিতষ্ঠা
িদেয়িছল, হািসনাও েতমিন গণতন্ত্রেক কবের পািঠেয় েভাট ছাড়াই ক্ষমতা এেসেছ।
এবং েসিট মধ্য রােত েভাটডাকািতর মাধ্যেম। ফেল েভাটার িলষ্েট নাম থাকেল িক
হেব, জনগণ হািরেয়েছ িনেজর পছন্দসই েনতার পক্েষ েভাটদােনর অিধকার। 

ভারেতর  কােছ  বন্ধু  হওয়ািট  েকান  কােলই  িনঃশর্ত  িছল  না।  বরং  েস
পূর্বশর্তগুিল অিত সুস্পষ্ট। এবং মূল শর্তিট হেলা, বাংলােদেশর মািট েথেক
ভারত  িবেরাধীেদর  িনর্মূেল  অিতশয়  িনর্দয়  ও  িনষ্ঠুর  হওয়া।  হািসনা  এরূপ
অসভ্য িনষ্ঠুরতায় তার িপতােক ছািড়েয় েগেছ। তাই গুম, খুন, হত্যা ও ফাঁিসর
রাজনীিত মুিজবামেলর েচেয় আজ অধীক। ফেল ভারত েশখ মুিজবেক েয সুরক্ষা েদয়িন
–যা তারা হািসনােক িদচ্েছ। িবএনিপ বা অন্য েকান দেলর পক্েষ েস শর্ত পূরণ
সম্ভব  নয়।  ফেল  তােদর  পক্েষ  সম্ভব  নয়  ভারেতর  কােছ  বন্ধু  হওয়া।  আওয়ামী
রাজনীিতর এ অসভ্য িনষ্ঠুরতা েথেক এ জন্যই বাংলােদেশর সহেজ িনস্তার েনই।
এবং  িনরাপত্তা  েনই  ভারত  িবেরাধী  রাজৈনতীক  েনতাকর্মীেদরও।  আবরার  ফা্হাদ
লাশ হেলা, িভিপ নূরুল হক ও তার সাথীরা বার বার মার খাচ্েছ েতা েস ভারতীয়
নীিত প্রিতষ্ঠা েদয়ার কারেণই।

 “িবভক্ত  কেরা  এবং  শাসন  ও  েশাষন  কর”  এিটই  সর্বকােল  দুষমন  অিত  প্িরয়
পিলিস। েদশী ও িবেদশী দুষমনগণ তাই জনগেণর একতার ঘৃণ্যতম দুষমন। ভারত চায়
বাংলােদশেক  একিট  বাঁিদ  রাষ্ট্ের  পিরণত  করেত।  েস  লক্ষ্েযই  তাজুদ্দীেনর
সােথ ৭ দফা এবং মুিজেবর সােথ ২৫ দফা চুক্িত স্বাক্ষর কের। ৭ দফা ও ২৫ দফা
চুক্িতর  েময়াদ  েশষ  হেলও  ভারেতর  আগ্রাসী  পিলিসর  আেদৗ  মৃত্যু  হয়িন।  েস
অিভন্ন  লক্ষ্য  িনেয়ই  একাত্তর  েথেকই  বাংলােদেশর  অভ্যন্তের  ভারত  রাজনীিত
কলকািঠ নাড়াচ্েছ্। একােজ ব্যবহার করেছ েশখ হািসনা ও তার দল আওয়ামী লীগেক।
আর এেত হািসনার সুিবধা হচ্েছ, ক্ষমতায় থাকেত তােক জনগেণর েভাট লাগেছ না।
ফেল েদশ জুেড় বাড়েছ িনেরট ফ্যািসবাদ এবং অসম্ভব হচ্েছ একাত্তের গেড় উঠা
িবভক্িতেক  দূর  করা্।  এবং  এেত  প্রবলতর  হচ্েছ  সভ্য  রাজনীিতর  বদেল
িবেরাধীেদর িনর্মূেলর অসভ্য রাজনীিত। ২/২/২০২০  

 

        


